সেথা এল কাশ ৩ 
২৬ স্টেম ১৯৬০ 


»৯২ই আশ্ঘিন ১৩৬৭, 
সুধকার, মভ্যালক্স। 


এর কাশাক হ 


২৪ পাক্গণা, পশ্চিমবাংলা। 


সু্রন্ষ 2 


শচানম্দন নি 
আকর্গশা! রেস, গল্িষণ। 


হগ পারিশগশী। 


এ্ল্ছদ পরিকহলনা 2 


আশবজ্জপ কুদ্দুস 

০গোোপাসম লালা সাব 

শহাীচ্ছল ইসলাম 

আমশবাফুল আলম 

টি, এইচ, শিকদাক 
মহীউদ্দিন যণকুথখ 

কাজশ সিনিখজ্ 

মণিকা বহমান বন্দ্যো পখশতাক 
উম্বাশক্ষর বন্দ্তোপাধ্যা 


বন্ধুত্ব 
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ও পরে ২৯ আতাত ৩০ বাংল) আবহমান ৩১ 
সংক্রামক বাধি ৩২ শয়তান মিনমিনে ৩৩ 
আক্ষেপ ৬৪ বাতাসী ৩৫ অবৈধ সন্তান সম্ভষ। 
সে ছেক্কে ৩৬ প্রেমের কবিত। ৩৭ নেতণ ৩৮ 
অশরীরী ৩৯ জন্ম-কলন্ধ ৪০ র্লাতি 
আমার সারাটা শরীরে ৪১ সংক্ষার 
৪২ আবেদন ৪৩ প্রতীক্ষা ৪৪ 
একাকার ৪৫ উচ্ষার 
আগুনে 5৬ 


শত মানা 


সাত্বনার সিড়ি বেয়ে বেয়ে নিয়ত উঠছি শুধু 
অনেক ওপরে, ছিধার দেয়াল টপকে টপকে 
অনাদি অনন্তকাল, নিরম্তব 


কে রাখে খবর কোথা কোন নদী 

ডোবাঁতে পারে ন| কবে বধুর“কলস চডা ওঠ! বুকে 
কৰে কোন পাখা পাখা ভেঙে ঝড়ে 

থুবড়ানো মুখ আকাশের অথৈ নীলে ; 


তবুও পাত্বনা বুকে 
এখনো! নদীর গান, বুনো পাথীদের পাখার ঝাপট। 
নিশীথের নিরবতা যন্ত্রণায় উচ্চকিত করে। 


সাস্তনার সি'ড়ি আছে থাকবে সমুখে আরো 
নির্জন প্রহরগুলো জ্বলছে যেমন সময়ের অন্ধকারে । 


নুফিযা চৌধুরী 


স্থফিয়! চৌধুরী যেন যুদ্ধের সাজোয়! গাড়ী 

সাজ সাজ রব তার চোখে মুখে বুকে 

গোলা বারুদ বন্দুক, থি, নট থি,, এল এম জি, এস এল আর 
স্থগঠিত পুষ্ট ভারী স্থভৌল গ্রেন্ডে 

বাংকাব বিবর তার সতেজ ঘ!সের অশববণে ঢাকা 

সব কিছু মিলে যেন ভয়নক ভয়ংকরী আচারোব ঘ। 

নিশ্চয় প্রস্তুত সদ! তৈলাক্ত পিচ্ছিল নিতম্ব তস্চতে--- 


স্থুফিয়া চৌধুবী যেন পয়মন্ত সাজোয় গাড়ী ! 
ভবিষ্যৎ ভেবে উৎ্কঠ পণড়া-__ প্রতিবেশী 

কখন কি জানি হয়, কে মবে, কে ঝাচে 

বলছে যৌবন দাউ দাউ রাত দিন চৌধুৰী বাড়ীতে 


ঘটনা ঘটতে আব কতক্ষণ, অর কতক্ষণ--- 


ঘবরকন্স। বন্ধ হবে, স্কুল কলেজ অফিস 
ভীড়েব মিছিলে অণমি নিশ্চয় হারাবে, সন্ধান পেতে না পেতে- 


স্থফিয়! চৌধুরী যেন অলৌকিক স্লাজোয়। গণড়ী। 


অন্য কথা বলো 


রাজনীতি রাখে! অন্য কথা বলে! 

অন্ত আরো কিছু, ভিন্ন আর আরেক রকম 
কুমারী বধূর কথা! যে তোমাকে সুখ দেয় 
কখনে৷ তোলেন কথ! গণ ভবনের, পল্টনের 
মিছিল বক্তৃতা যার হু'চোখের বিষ 

সেই তেমনি কারে৷ কথা বলো, ঘত ইচ্ছে বলো-"" 


সেই তার কথা বলে! ঘে মেয়ে শুধুই মেয়ে 

ঠোঁটে ঠোটু রাখে, নিরালাতে বেহীয়াই হয় 

ধমকে ওঠেন। কতু নিষেধের উচ্চারণে 

যে তোমার হাত টেনে নেয় ব্লাউজের, শাড়ীর ভিতর 
খিস্তি কাহিনীতে যে কখনো হয়ন। মলিন 

সেই, সেই সে মেয়ের; সেই সে বন্ধুর কথা বলো। 


রাজনীতি আর নয়,' একাত্তরে যার কবর খুড়েছি 
আজ তার শব তুলে পচা গন্ধ ছড়িয়ে কি লাভ 
বরং এসোনা বন্ধু তোমার আমার 

একান্ত গোপন কথ বলি! 


গেমের খেলনা 


দোষ বীপা চৌধুব্বীর নক্ 
দোষ তো সেলিমেরও নয় 
দোষ কি ভূমিষ্ঠ মোমেন পুতুলটার ? 


ওবাতে। কাঙাল ছিল প্রকৃতিব্র আশীর্বাছে 
নিষ্সমের ভূ-মগ্ডলে প্রেমের খেলনা ! 


গওদেবুতো। কেন দোষ নেই । 
পাপ ও অপণপে ওদেনকি আসে ষাক্স ! 


ওক নিস্পাপ হ কলক্কহীন ! ওদেন তায কি 
ওক্ুাতো ইচ্ছণন্ দাস প্রকৃতির খেক্ষাল খুশীতে । 
বন্ুং গবেনু কথা আমরা পেলাঙ্ 
অগ+ন্ একটি জীবন, নতুন ভাবনা__ 

ঈশ্ববের ভাপ্যগুণে ॥ 


ও 


ষালোবামা 


আমূল বসিয়ে দাও তীক্ষু দু'চোখের পাপ 

৪ কীপুক আর কেঁপে যাক ওর নাভীমুল্ন। বুক 
বাতাস ছোয়ানে৷ পল্ম পাতার মতন 

আমূল বসিয়ে দাও ত্বকে ছু+হাঁতের নখ, 
শিউবে উঠুক তার আপদ মস্তক 

সুইয়ে পড়ুক লাজ-শীলা নব-বধূ লবংগ লতিকা 
আমূল বসিয়ে দাও ধারালো হৃদয় সবখানে, 
ভালোবাসা পূর্ণ হোক, ভালোবাসা হয়ে। 


কবির গ্রতি কবি 


স্বপ্রু সেতো স্বপ্রুই থেকে ষায় চিরকাল 

আমরা তবুও স্বপ্র দেখি ছেড়। কাথায় শুয়ে শুয়ে 
অলৌকিক অবাস্তব অদ্ভুত হেয়ালী 

ভাবনার নেশায় বুদ হয়ে বেহিপাবী 

অলস শরীরে পুরনো স্বপ্লের বোঝা বয়ে বয়ে" 
চালের দর বাড়ে, পানীয় দুষিত হয় 

শিশু মবে বিনা চিকিৎসায়, ম? ছুপ্ধহীন 

হয় পরিত্যক্ত ছিনিষ পত্তর আরে ব্যবহার উপযেগী 


স্বাধীনতা শুধু অশ্রুর স্বাধীনতা দিল 
জীবন থেকে পালিয়ে বাঁচতে ম্ৃতাতে মুক্তি দিল 


তবুও স্মপ্র দেঞ্, স্বপ্পু দেখছি কেবলি, দেখে যাৰ চিরদিন 


নজরুল! হেকস্থকাস্ত! তোমরা তবুও 
স্বপ্ন দেখা থেকে অস্ততঃ অবাহতি পেয়ে গেছ ? 


টা 


নিষিক ভাবনা আামার একান্ত ইহা 


সাধ আছে সাধ্য নেই গোপন হৃদয় মেলে ধৰি 
হাতের চেটোতে স্পর্শ করি সাধের মিলার 
স্পর্শ করি বার বার মহ্ণ শরীরগুলো 

স্পর্শ করি নিবিকার নোয়ানে! সৈকত 

সাধ আছে সাধ্য নেই পার হই ইচ্ছের সাগর 


আমার আমিকে আমি নিদারুণ ভয় করি 

হৃদয়ে লুকিয়ে থাকা৷ যুদ্ধজয়ী সৈনিকের! যদি ছাড়া পায় 
স্থভৌল সরস ডালিমের বন যদি আমাতে উজাড় হয় 
হলদে পাখীর ডান! থেমে যাবে ক্লান্তির পাহাড়ে'*' 


আমার আমিকে আমি নিদারুণ ভয় করি 
সাধ আছে সাধ্য নেই, মধু পেতে মৌচাকে হান| দি। 


১৩ 


নিয়মের গৃথিবীতে 


আতস বাজীর কারসাকছ্ধি সব 

নিশির ডাকের মত 

বাতের কাকের মত 

আতস বাজীর কারসা্জ সব। 

জন্ম ম্বত্যু সত্য সবি আতস বাজীর কারসখছি | 


১৪ 


আমিও আরেক হত্যাকারী 


আমিও আরেক হতা। কাবী। 


কখনো প্রেমকে কখনো সত্যকে 
কখনে। ফুলকে কখনে৷ দৃষ্টিকে 
আত্ম বিশ্বাস বিশ্বাসকে 

অবলীলাক্রমে নিত্য হুত্যা করি-__ 
তখন সত্যিই আমিও আরেক হত্যাকারী । 


আমিও নির্মম খুনীর মতন 
নারীর লজ্জাকে, কাবোর ছন্দকে 
যখন সহুস! হত্যা করি__ 
একান্ত ইচ্ছায় শীতল মস্তিষ্ক 
তথন আমিও মানুষের মত হতাকারী। 


ন্যায়কে নিহত করি 

ভালোকে খারাপ করি 

পাঁপকে প্রশ্রয় দিই 

স্বার্থকে লালন করি 

তখন আমিও অন্যের মতন হত্যাকারী । 


১৫ 


মিশর কুমারী 


মোষের শরীর ঘদি মমি করি আমৃত্যু আলোকে 
বেলুনের মত টিপে টিপে সুখ পাব 

সারাদিন স্থ পাব, সাবা বাত 

স্থথের বেহেস্ত নিয়ে কেটে যাবে কাল একাস্ত নিজের 


কি সুন্দর মোম স্পর্শ আলতো ছোর়ালে হাত 
ইউক্যালিপটাসের মস্থণত! যেন উদভ্রাস্ত অচ্ছভুতি 
বাজারের মুল্যম্ান সনে যাবে স্বপ্রের প্রলেপে 

পুরোনো কাপড় নতুন পোষাক হয়ে ঝললসাবে গায়ে 

দেহে দেহ রেখে ভুলে যাব রূপোলী কাগজ নেই, শৃন্তহাত 
ভূলে যাব, ভূলে যেতে পাবি ; হায়রে মোমের দেহ 

মিশর কুমারী তুই মমির ভিতবে ! 


১৩ 


গণ অনাথান 


পথিক স্বজন শোন।-_গ্রতিদিন মৃত্যু গাখে পথের মানুষ 
অনেক পার চাদ যেন কবেকার আশার ফাহুস 
হয়তে। বানের পানি ধোয়। মেঘ রাশি 
বঙ্গোপসাগরে দূরে হিমালয়ে, হয় যে প্রবাসী 

অচেন! সন্ধ্যার ফুল, হৃণয়, সময় 
সবি কিন্তু বিশ শতকের অলৌকিক অবাক বিশ্বয়। 


কত মাঝি পথ পায় শঙ্খতীপে, দূর অকুল সাগরে 

কনক কমল তোলে পথহারা পথিকের সরোবরে 

বাজার কুমীর আজে! হারানো হরিণ খোজে পাওয়ার আকাঙ্ষায় 
দুচোখে বের ঘুড়ি নিত্য ওড়ে দূর নীলিমায়। 


পথিক তোমার চোখে জানোনা এখনে কেন বিপ্লবের টেউ! 


১৭ 


রন্তাভ আগেল আনে উন্তপ্ত গ্লাবন 


কাপন লেগেছে দেহ মনে উত্তপ্ত লাভার 

হাহুণকার শুধু হাহাকার 

ক্ষুধা, তষ্গ, ওষ্ঠাগত প্রাণ 

আধার নামুক শুধু, নয়তে। আরো অন্ধকার 
আলোকের হোক অবসান । 


বিশ-শতকেব অবাক বিস্ময় যেন রক্তীভ আপেলকে ঘিরে 
সহস। কখন ফাগুনের হরিদ্রাভ ্বর্ণ বঙ মেখে 

হৃদয় বৃঙিন হয়ঃ আনে তগ্; বক্তেব প্লাবন 

আজন্ম ইচ্ছার বুঝি আজ হবে অকাল মবণ। 


বিশ্বত্ত বিবেক তবু সাগরের ঢেউ ভেঙে পার হতে চায় 
্ব্গায় স্স্টির মাঝে স্হীন দ্বীপের আশায় । 


মাহ 


মনের জলসাঘরে আমর! ভিথিবী সত্যি 

প্রেম চাই, চাই নাচ গান, নারীর শবীর 
ভালোবাস! চাই, চাই চাই শুধু চাই 
মনের জলসাঘরে আমর।'ভিথিরী সত্যি। 


কে জানে আমরা কেন নই দেবতা ঈশ্বর ! 
কে জানে আমবা কেন নই বিধাতা প্রকৃতি ! 


মনের জলসাঘরে আমর! প্রেমের কীট। 


১৪ 


বিতকিত জ্যোতমা 


টাদের শবীর আজ বড বেশী ধধিত, বিক্ষত, ক্ষতবিক্ষত 
কলংকিনী চাদ! তুমি আর ওঠোনাকো। আমার ছচোখে 
আমার ভাবনা ঘেরা কবিতার নীলে ; 
টাদ তুমি আজ বারাজন। হাজার পুরুষে । 
আমার কবিত। হতে তোমাকে বিদায় 
তুমি আজ থাকে! তোমার সাঁজানে। জলসায় 
নাচো গাও ক্ফুত্তি করে! যেমন তোমার খুশী 
যৌবনের স্ধ! বসে যত পারো! সিক্ত করো 
আসরের ভাগ্যবান মানুষগুলোকে । 


টাদের শরীর আজ বড বেক ধধিত বিক্ষত ক্ষতবিক্ষত, 


অবগুগ্ঠিতা আদুরে লজ্জাশীল। 
শুকতারাই আমার ভালো 
ওকে নিয়েই কোরবো আমার আগামী কবিতার ভাবী অভিসর 


কও 


নৈরাজ্জোর নিষিদ্ধ আখ্যা 


পবিহাসের পাগলা ঘোড়াগুলে। 

বড় বেশী পাগঙ্লাটে আজ । 
পরিহাসে ভরা বাংলার নদী মাঠ দিগন্ত প্রাস্তর 
শয়তান প্রবৃত্তিগুলো কেমন উচ্চকিত 


কাগজের পাতা উল্টোতেই শুধু মৃত্যু--আর মৃত্যু 


বিপর্যয়ের সর্পগুলো ফণা হেনে বারবার 
সকল বিশ্বাস করছে কেবলি বিষে জর্জরিত 
পরিহাদের পাগল। ঘোড়াগুলো 

বড় বেশী পাগলাটে আজ । 


অলহান্ু, চিরদিন অসহায় মানুষেরা 
নিতা দিনের উর্ধগামী উচ্চ মূলে ভীষগ দুর্বল 


ফবিয়াদে, প্রতিবাদে সান্বনা খু'জছে তবু : 


জন্ম পরিহাস, বেচে থাকা পরিহাস-- 
পবিহামের রাজত্ব যেন নৈরাজ্ের নিষিদ্ধ আখড়। 


১ 


খুনের বদলে খুন 


সতক সংকেত, নিষেধের বাশ-বেড়। 

ফুল তোলা নিষেধ, “ফুল ছি'ড়োন।, 

“ফুলে হাত দিওনা” ;-_-নানান ফলকে : 
রুখছে নিতুই দিন ক্ষণ মাস সারাটি বছর 
একটি ফুলও যেন আহত লা হয় 

“এ এক একাস্ত ব্যক্তিগত ফুলে বাগান ।” 


কাটাতাব, দেয়ালের ঘেরা 

মালির কঠিন স্বর সজাগ প্রহরী 
পাপড়ির শালীনতা ফুলের গোপন লজ্জা 
স্বুভিব পবিত্রতা ফেন দূষিত না হয়! 


অমর একুশে ফেব্রুয়ারী ! তবু আসে-গোলাপ নিহত হয় 
লাখে। লাখো কোটী কোটী অগণিত 

ফুলের খুনীর! ছেটে উন্মন্ত উল্লাসে শভীদ মিনারে 
আনেক খুনে সুতীব্র নির্লজ্জ প্রতিবাদে । 


একান্ত ফুলের সেই স্বর্ণ বাগান মুহুর্তে উজাড় হয় 

ধষিতা নানীর মত 

এক ঝাঁক গুলিবিদ্ধ পাঁজরের মত 

যেমন হুবুস্ত বাসু পড়তে না জেনে সতর্ক ফলক 

ঝারায় অজন্র ফুল, সহসা বিধ্বস্ত করে 

সবুজ শশ্তের মাঁঠ। 

কয়টি খুনের বলে। প্রতিবাদ হয়__ 

হাজাবে। ফুলকে যারা নিতান্ত সঙ্ঞানে শুধু কষে চলে খুন! 


৯১৪ 


আমরণ নারী 


বলিষ্ঠ শিশুদ মত ভ শালে। ডাবের ন্যায় 
স্তন চুষে চুষে জীবন কাটাতে চাই 
ননীর স্তপের মত মাংসল শরীরে আমৃত্যু বাচতে চাই 
সারাদিন থাটুনীর হাঁড় ভাঙা হাতুড়ীর ঘায়ে 
নিত্য পিস্ট হয়ে বেচে থেকে লাভ নেই 
তাব চেয়ে মৃত্যু ভালে। রমণীর নরোম জঘনে 


শ্র্গের দেবতা তবু দেৰে অদ্ভিশাপ রাজ! হ'তে নরক নন্দনে 
কত দেবদাসী হাজারে! ইচ্ছের বাদী হবে নিজ বাস ভূমে 


অভীবের সংসারে হেসেলে আগুন স্বেলে লাভ নেই 
যতই ক্ীলীবে কডি জ্বলবে ততই দ্বিগুণ লালসা নিয়ে 
তার চেয়ে ভালো. আবো ভালো আপন ভবনে 

নিষিদ্ধ এলাফ| গড়ে নারীর ব্যবসা করা ; 
ইচ্ছেমত আরামের বিছানায় শুয়ে শুয়ে ম্বপ্পু দেখা যাবে 
হাজার নারীর মুগ ঃ জগতে নারীই সব! 


কেবল মানুষ হয়ে বারবার অমানুষ ত+তে ইচ্ছে নেঈ। 


খঙ 


অগ্রকাশিত গাুলিগি 


ইবশাখের তপ্ত রোদ কাকের শবীবে মাখে খবার প্রলেপ 
দুপুরের বিছানায় পড়ে থেকে শুধু ছট্ফট 
চোখে তন্দ্রা আছে ঘুম নেই 
আগুনে আচানে। বায়ু পোৌড়ানে। স্থচেব আগ! 

সারণট। পৃথিবী হয় গরমের নিদারুণ নগ্ন কারখানা 
ভুপুর গড়িয়ে জিন বিকেল হতেই অণচমনকা বুষ্টি এলো 
যেন কেখন আধুনিকা তন্বী মেয়ে 

ভূল করে এসে "গছে শহবতলীতে 
কৌতুহলী ন্যাংটো ছেলেমেয়ে মেঘভাঙা রোদের মতন 
দেখছে অবাক চোখে নতুন মানুষ 

এমনি ভাবনা আমার শুধুই এলোমেলে। ৷ 
হঠাৎ চমকে দিয়ে এলে! কেউ ভেজানো দবেোজ। ঠেলে 
অজান্তেই বুঝি তার ঠোট দুটো নড়ে 
কিছু একট বলবে মনে হোল-_ 
[চাখ থেকে চো'থ ছুটে। নামিয়ে কেমন 
আচমকা পা ছুটো ধব্লে। চেপে 
( দৌড় প্রতিযোগী যেমন হঠাৎ ছৌচটে ছ্মড়ি খেয়ে পডে ) 
বুক সাও কান্নায় অস্ফুট শব্দ হোল--_-'আমায় বাচান, 
ডাক্তার বলেছে-ছ*মাসের বাচ্চা আমার পেটে, 
অবাক !! আমার বাডীওলী ! 
বাড়ীওল1 বিলেত গেছেন হাক্সার স্টাডিতে-__ 
বাড়ীওলী স্থান্থ্যবতী, সন্দবী 

ধর্মপ্রাণ নিত্য নমাজী 
তার দান খক্পরাতে জুড়ি মেলা ভার... 
আমাব কাজের ছেলেটা প্রায়ই হাত-পা টিপে দিত তার 
বারণ ছিলনা কোন 
যদি তিনি খুশী হুন স্েবেছি মন্দ কি! 
মনে আছে, ছেলেটা আপস্তি করেছিল 


৪ 


বঙ্েছিল--'লাহেব আয়ার লজ্জা! করে ওর গা! টিপে দিতে” । 
ধমকে উঠেছিলাষ--'তোর তো! মায়ের মত । 
মনে আছে ঠিক, সত্যি ভাবতে পারিনি কিছু! 
বাড়ীওলী ! বধ্ধিয়সী তিনটি বাড়াস্ত মেয়ের “মা 
প্রথম মেয়েটি মহিলা কলেজে পড়ে; 
তাছাড়। ভাবব কি করে বলুন? তিনিই সে দিন 
গরবভরে বললেন -- 
'গৃহ শিক্ষক পুরুষ রাখিন! কেন জানেন? 
দিন কাল আজ খারাপ পড়েছে তাই 
কি হ'তে কি হয়ে যায়--বলাঁতো যায় না কিছু 
সেদিন ভেবেছি বাড়ীওলী ভীষণ বুদ্ধিমতী 
তিন তিনটে ভাগব মেয়ে সামলানো সত্যিই সহজ নয় 
তার মত বাঁড়ীওলী পেযে 
নিশ্চিন্তে বিদেশে আছে ব্াড়ীওলা আপনার কাজে। 
ফেরাতে পারিনি তীাবে-- 
ডাক্তার বন্ধুটি বলেছিল-_-“হয়তো৷ বিপদ হতে পাবে । 
শেষে আলসার বলে বাড়ীওলী কাটিয়ে দিলেন 
সপ্তাহ কয়েক, ডাক্তারের প্রাইভেট ক্লিনিকে | 
তাইতো কে কার খোজ রাখে! 
বড় মেয়েটিও গর্ভবতী আজ প্রান্ন তিন মাস 
আমায় কয়েক পৃষ্ঠা পত্র লিখে জানিয়েছে কাল 
ভূর্ভাবনায় খাওয়! ছেড়ে বিছান! নিয়েছে তাই। 
মেজটি সুযোগ পেয়ে বিপত্ধীক চৌধুরীর সাথে 
পাবন। পালিয়ে গেছে-_ 
বাধ! দেবার ছিলনা কেউ। 
কোন কিছু বলতে গেলেই স্তন গু'জে দেয় 
ছুটে এসে মুখের ভিতয়। 
কথা সব বলতে চেয়েও কিছুই হয় না বলা 
তুলতুলে উষ্ণ মাংসল শীষে *** 
অবুমাকে হোলনা দিতে মাঝ থেকে বাড়ীভাড়া ছয়টি মাসের । 
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বারোয়ারী দামী ডাষ্টবিন 


শরমিন দরকার হাসি হাসি মুখ সদা সৌজন্য প্রকাশে 
শহরের বাঝোয়ারী দামী ভাস্টবিন_ধানমণ্ডি গুলশান 
অভিদ্গাত এলাকার সৌখিন সামগ্রী সে তক্চন ছোকরার ; 
হাত রাখলে প্রসাধনীর উচ্ছি্ রুজ 

কাদা কাদা মেদ গরম! শরীরের আনাচে কানাচে 

রঙের ফাগুন হয়ে হঠাৎ ঝিলিক তোলে দৃষ্টির সম্মুখে । 


ভিড়িয়ে ঢয়োট। গাড়ী শরমিন সরকার 

আচমকা” হ্যাল্লে।” বলেঃ সুচালে। স্তনের ভাষায় 
দুচোখে শব্দাবলী হেনে সহসাই হবে ছাগশিশ্ত 

দুবার নিতম্ব পাছা উৎ্কট ভংগী করে দোলাবেই 
বয়সের তারতম্য যাই হোক মেয়ের বান্ধবী সাজবেই 


শরমিন সরকার । কখনে। আচল তার হাতের কুন্গুয়ে রেখে 
পাচ সেরী ওজনের উদ্বোম স্তনের মাপ সহজেই নিতে দেবে। 

কখনো গ! ঘেষে সহস। উত্তাপ দিতে শরীবে শরীর চেপে 

হাসির হুল্লোড়ে মেতে অকারণ বেখেয়াল হবে 

মূ লঙ্জ! পেয়ে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে না কখনে তুল 

ডেট দেবে এক] একা মেয়ের বন্ধুর সাথে হোটেলে ডিনার খেতে 

ঘরে ফিরে শেষে, মেয়ের কপালে চুমু রেখে বলবে মুখর হয়ে 

'যা পাগোল তোর বন্ধুটা! ম্বালালো বড্ড 

ছাঁড়তে চায়ন! কিছুতেই--গ্তাথন1 কেমন অসভ্য বেয়ার” 

উরুর কাপড় তুলে মেয়েকে দেখাবে মাংসে দাত বসে গেছে 

জখমের দাগ কালসিটে পড়া যেন বিরাট জরুল 

'বলছিল, তোরও নাকি একদিন বী শুনে এমনি করে দাত বসিয়েছে। 
একটু য! বাড়াবাড়ি করে-_তবে সংগী ছিসেবে সে চমত্কার, কি বলিস ?' 


শরমিন সরকার নিত্য বস্তীবাসীদের নিংম্বার্থ সেৰিক। 
কলের। বসস্ত মহামাবী জল ঝড় বন্যার ছোবলে 

£ী 
একমাত্র রক্ষাকর্তী-- এই রাজধানী ঢাকার শহরে ! 


১৬১, 


নেই কালে! মেয়ে 


কালো মে মেষেটি যাকে আমি ভালোবাসি । 


সেই কালে মেয়ে চোখ যার কালে৷ আরো 
অতল আধা, হরিণ পলকহীন 

ভাসা ভাসা বরাবর কালে! মেঘ 
কালো সেই চেয়েটিবে আমি ভালবাসি । 


ঘ্বে মেয়ের বুক জোড়া ষেন তাল তাল মাংসের যুগল কলস 
নিটোল শবীরে তন্বা আচোয়া গোলাপ 

ভোমবের কানে কানে কথা কয় যেন চুপি চুপি 

রসের কলস ছুঃটো ছু'য়ে যেতে সুবর্ণ বাগানে 

সেই কালো মেয়ে, আমি যাকে ভালোবাসি । 


স্থঠাম নিতম্ব যার মায়ার মরাল হ'য়ে নাচে 

ছুচোখের আডিনায় মুদ্রার তরংগ ভংগে 

সবোবরে পানকৌড়ি জলে ডুবে রোদে খেলা করে ; 

সীঝ গেলে পড়ে থাক! মঙ্গণ পাথর যেন দীঘির চাতাল 
জ্যোছনার আলে মেখে মনে হবে একদগ্ড বসি গিয়ে তাতে 
জুড়াতে সকল স্বালা দিনাস্তের ক্লান্তি হয় হয় দুংস্থপ্রের কাল। 


সেই কালো মেয়ে সুঠাম নিতম্ব যার মাদ্বার মরাল 
আমি তাঁকে ভালোবাসি, ভালোবামি বলে" 


২থ 


দ্বিখগ্চিত লাশ 


বিব্রত ছুবিতে জানি কাট। পড়ে আছি, কেবলি পড়ছি কাটা 
দ্বিখণ্ডিত লাশ কে করে বহন 

যন্ত্রণার শেষ নেই, স্তম্ভিত কজন 

হ1- পিত্যেশ নিয়ে পথচান্সী হয় ; 


সেগের। ঢলঢলে বুক নিয়ে 

পাশ কেটে চলে-সহুস। ধবিতা যদি হয় 
ওয়ের প্রতের। শুধু চারিদিকে ছায়স। হয়ে চলে 
কি জানি কখন খবরের নতুন কাগজ 

পচা বাদি তথ্যের মিছিলে চাপ। পড়ে যায়। 


এসব গোলক ধাধ। ! মৃত্যু, সয় 

আকাংখাবর নিদারুণ কাল 

অশান্ত মনের অস্থিরতা আশেপাশে 

এক একটা গ্রেনেড় হয়ে যদি সশবে আঘাত করে ; 
কাপুরুষগুলেো আরো কাপুরুষ হবে 

শক্মতানের বেলেল্লাপন! আরে বেশী তীব্র হবে 

তীক্ষ হবে হাম্গনার নখগুলো।-_- 

ছিড়ে ফেঁড়ে নিতে চান্স আছোয়1 মেয়ের বুক, নধর নিতম্ব । 


ভীষণ বিভ্রত আমি --চেনা অচেনা ছুরিতে কাটা পড়ে আছি 
কাট। পড়ি প্রতিদিন, কেবলি পড়ছি কাটা । 


৮৮ 


মময় আগে ও গরে 


যখন অনেক ছোট কৈশোরের সি'ড়িগুলো নিয়ত টপকে যাচ্ছি 
এক ছুই তিন চার পাঁচ ছয় দ্বিধাহ্ীন খেলোয়াড় 

এতটুকু আশা, আধো আধে! ভাষা, আধো শ্বপ্ন, আধো ইচ্ছে নিয়ে 
কাগজের নৌকা! গড়ে কেটে যেত কাল, সারা বেলা, 

সার! দিন সার! সকাল দুপুর সন্ধ্যা কখনো কখনো 

কথনো ডাংগুল, কখনো বা মাবেল কথনে। হা-ডূ-ডু 

দাড়িবান্দা, দৌড় ঝাপ, লাটিম সম্বল করে কাটতে। প্রহর 

হৈ চৈ কোলাহলে। কোথা! সেই দিনক্ষণ মায়ের মতন। 


এখন তিরিশ ছাড়িয়ে পা দেবে! নতুন বছরে গতান্থগতিক, 
নিয়ম মাফিক বয়সের চিরস্তনী বানী বয়ে আরেক নতুন ধাপে 
নিত্য সমন্তার বেড়াজালে একা সরল শিকার হ'তে 

অভাব মাকড়সার; যৌবন ফংকাল ক'রে ক্ষুধার্ড মুখের-_ 
সেই দিনগুলো! ধধিত এখন সময়ের যুপকাষ্টে, পাটাতনে । 
সেই দিনগুলো, ফেলে আস দিন তবৃও ঘঙিন রঙধস্থ রঙে 
জাবর কাটাতে সখ আসঙ্স প্রসবা গাভীর মতন। 


আজে! মনে পড়ে যখন অনেক ছোট, শৈশবের দিনগুলে!_- 
ভাবনার পাখী হোত প্রজাপতি বঙ মেথে শুধুই লহণা। 


৪ 


আভাত 


রূপসী আরেকদিন । আজ থাক, তাড়াহুড়ো! কিসে 
তোমার যৌবনোচ্ছল কাচ কাচা মাংসের লাবণো 
নেব স্বাদ গন্ধ, হব বেছ'শ বিভোর 

আমায় বেধোনা তুমি আজকে অন্ততঃ 


তোমার চুলের ফাদ অরণ্য সবুজে, কালো চোখের চুম্বকে 
এবারের মত ক্ষম। করো, ক্ষমা করে। 
আমার অনিচ্ছা, অসৌজন্য হুর্বল অক্ষমতাকে । 


আমার অপেক্ষমান মাবিমাল্প। সলী ও সাথীর 

হয়তো এখন তাব। চিস্তিত তোমার ভয়ে 

তুমি যে ব্বাক্ষুসী, তুমি দেবেনা আমাকে যেতে 

আমাব অযুর পন্ধী, আমার গচ্ছিত অগাধ সন্ভাবে | 
সুন্দরী বিশ্বেস কবে, আমি নই তক্ষর ভাকাত 

নই কোন যুদ্ধবাজ বাাপ কুমার 

আশমি অতি সাধারণ আচন ।বদেশ। এক দীন সওদাগর । 


আমি কথা দিচ্ছ, আমি ০তাোমাপ কাছেই 1ফরব আবাব 
তুমিতে! ভুলেছ জ।নি, আমার এ মুক্ত মণিহীরা জহরতে । 


বাধন! আবহমান 


আছৌয়। আকাশে চাদ নেই, তার! নেই, মেঘলা নিকষ 
জম্নাবন্যা আজ নিদারুণ নিঃহ্থ আধার পাপের মত 
চিৎকার শুনি মা'র, অসহ্া মাতৃত্বের পবিত্র আশ্বাসে 
আলোর স্থৃতীব্র তীক্ষ ছটা! দিগস্ত বিস্বৃত যেন স্তষধ মহাকাল 
্রত্বতাত্বিকের বিশ্লেষণে শিলার বিধৃত জন্ম ইতিহাস 

এ হাজার বছরের এক মহানগরী বিদর্ভ বিদিশ! বিবর | 


কৰে যে তৈমূর পার হয়ে হয়ে অনেক বন্ধুর গিরি উপত্যকা 
থাব। রেখেছিল তার সবুজ দ্বর্গের অণ্ডভ সন্ধানে 

ধ্যান ভেঙ্গে এবাদতরত মে কোন মহান মহাপুরুষের 

সাত্বিক স্বরূপ যাঁর শতাব্দীর চিরস্তন ছুর্ষোধ্য দর্শনে 

কমল। লেবুর লাখে বাগান বিজিত সগৌরবে, আসমুদ্রহিমাচল। 


৯ 


ফৎক্লামক ব্যাখি 


কাক জোছনার আলো! কেমন ভূতুড়ে 
তে কশিয়াশলের চোখ নির্বাক নিথর 
দোছুল ঝুলছে শৃণ্যে আকাজক্ষা। পলকে 
ইচেন্ স্ভাটাক্স যেন পোড়ানো ককসল। 
ময়লা নর্দম। হবে ঈশ্ববের জন্মাস্তর 


অলস গ্রহনে নগ্ন যৌবনের! কালে। অন্ধকারে 
মদেন্স শব্বীন্নে নিতি নাবীন্ নিতন্দে চুমু খাক্স 
শুধুই কেবল নারীর নিতন্ঘে চুমু খাক্স_- 


কে যেন কথন শক্ষতান হই, অণদিম অভ্যাসে 
মাজুষেন্ নৈমিদ্তিক বিচিজ্জ খোলসে । 


৩৬ 


শর়ভান মিদমিনে 


পাদ! কালে! নীল হরেক রকম 

ত্বপ্পু চোখে যেন নানা রঙ 

শাড়ীর মিছিলে নিত্য ফ্যাসান শো 
যোড়ণী অষ্টাদশী কত যুবতী নারী 

এক বক্ষ শাড়ী ঢাক! আরেকটা খোলা 
চিতল মাছের পেটা তেলচে মন্থন সারা পেট 
ছোট বড় আর মাঝাবী গড়ন 

সন নিতদ্বের সমারোহ চারিদিকে-- 


দু-চোখ পলকনীন নির্বাক নিথর 

উচু নীচু বাক বেয়ে বেয়ে সকল শরীরে 
মশাল তেমনি রঙ বেরঙের একছুই তিন 
স্বলে আর নেভে জোনাকীর মত 

মাখনের অবয্নবকে বেরপিক সুড়ন্থড়ি কাঁটে 
বেশ আছি দ্রাড় কাক নিজেকে লুকিয়ে 
যদি হ্বপ্রে চোখ অন্ধ হুর চিরতবে ! 


আক্ষেপ 


নেই নেই কিছু নেই 

নেই সাধ, অন্ভূভি, সেই সহজ ভাবন। 
রজনী গদ্ধার মভ হাজার বলাকা 

নেই শ্বেত শুভ্র শঙ্খ সাগর নীলিম। 


নেই নেই, তবু নেই, কিছু নেই 


নেই আর আনমনে অকারণ পথ চলা 


আহত শব্ীরে শুধু অস্থিবতা 
আক বিক্ষুব্ধ মন অবিশ্বাসে অসহায় মুছু্ডে মুহর্ডে 


সবি আছে, পথঘাট শ্বাস পাতা বন 
শুধু নেউ নানা বঙ প্রজাপতি, সেই আগের আাচিষ। 


৩৪ 


বাণী 


রাতামী, শুধুই বাতালীকে চাই 

বাতাসীর সুমধুর মৃতু মৃদ্ কীকনের গান 
সেতারের টুং টাং শের ত?জ 

যেন চিরস্তর ভেসে আমা হুদূর সমুদ্র হতে_ 


আমিও আমার মন জানিনে কখন 

মৌ মৌ গন্ধে নেশায় মাতাল 
অতি খাটে! বড গল! ব্লাউজের বের 
( জানি কাপড়ের অবশ্থ শ্বল্পতা হেতু ) 
তবুও দেয়াল ষেন নাগালের বার 
অসহিষ্ণুতীয় ছিড়ে ফেলে এক হ্যাচকায়্ 
পান করি বাঁতাসীকে আরক্তিম সুদীর্ঘ চুদ্ঘনে 
ভুলি, ভুলে যাই, বলিষ্ঠ মুঠিতে ধরা ভুনের ক্রন্দন 
রস সিন্ত হয়ে হয়ে রসের ভাগ্তারে 

মাঃ উঃ শবে অকারণ! 

বাতাসী আমল দেয় ঢারাকগণ তবু 
কথ! কয়হিস হিস 

নিরিবিলি বিছানায় ; 
বাতানী বোঝে না কেন, কিযে চাই 
কি যে পেতে চাই-_ 
দুমড়ে মুচড়ে দল। করে শুধু অন্ধ হতে 
তাল তাল স্সিগ্ক নরোম সরল মাথন শরীরে । 


অবৈধ অন্তান সম্ভবা মে মেয়ে 


অবৈধ সম্ভঞান সম্ভবা সে মেয়ে 
লাম তান ০জঠছনার মত জিগ্ধ 
রূপ ভাক্স বলাকার অত ম্ঘপ্র 
যৌবন সবুজ কাচা 
ফণখগুনেব ফুলকি আগুন 

দিতে পেঞড়ানে। সোনা, নিখাদ পবিজ্প 
পোকে বলে অসতী সে, জন্ম কলস্ষিনী ॥ 
কিন্তু আমি বলি আনেক বকম 
এঁ জোছন। হ'তে আরেকটা নতুন জোছুন? 

ঘদি জন্ম নেম 
তাতে ব। ক্ষতি কি বলে মখনুষগুলোব 
পথিবীক্ তাতে কিবা এসে যায় 

কিবা সমাজপতির ? 
বরং আামব। পাব, অমন চাদের আত 

্ডিব আরেকটি কপ । 
এসেবনা সবাই মিলে ওকে ভালবাসি 
অনেক আদব দিযে আবে ভালবণসি 
ও ০ষন নিম্তত আমাদের শবয্যাসজী হয় 
+ক যেন ফলল ভাব 

ভ্িধাহীন সকলেব হাতে তুলে দেস্ ? 


প্রেমের কবিতা 


প্রেমকে আমিও ভয় করি এবং তৃমিও 

প্রেম যেন মাঝ সয়োববে এক কাটাময় আছ্টোক্সা কমল 
দুর থেকে ভালে লাগে 

ভালে! বেসে ফুলদানী ভরা যায় 

তারপর সব ফাকি, স্বপ্ন সব সকরুণ | 


প্রেমকে তৃমিও ভয় করো! এবং আমিও 
আমর! দু'জন! নগদের নির্মম গ্রত্যাশী 
বাকীতে বিমুখ চি্দিন। 


নেতা 


আবার সর্প, কাল কেউটে, গোখবোর চোখ 
রূপ কপা দিয়ে বল। যায় - এক ব্বাজা 

তুই ঝ্াণী, সর্প দংশনে, বিষে জর্জবিত 

ব্যথার নীলে নীল দেহ শিরা উপশির। 

বিরাট ব্যক্তিত্ব অশনি সক্ষেতে বালির পাহাড় 
আবার সর্প দিক দিগন্তে, সকল অঙগণে। 


শব নিয়ে মহাযাত্রা আমাদের আজ থেকে কাল 
কেউ আফসোসে জ্তধুই বিলাপ তোলে-__আহা চোখ ছুটে!" 
তবু বক্ষে £ সমন্বরে ধ্বনি দেয়--ধরি মাছ না ছুই পানি, 


অশরাৰী 


দুরের আলোকরশ্মি ভূতের চোখের মত 
আকাজ্ষার কৃহকিনী তবু হাত ধরে পথে পে 
জন্ম-সন্ধিগণে চলে সুদূর দিগন্ত ছুয়ে ছুয়ে 
সীমাহীন আলো অসীষ় আকাশে অন্তিম আক্ষেপ 
চাদ তারা কবে কথন মুতার কাছে বলি হয় 


ভাগ্যবান তবু জানে ন। ভাগোর ইতিহাস 

তু-হ1ত ভ্তে চায় ম্াণিক মুক্তোয় 

আলোর শরীরে রূপোলী মোহর কথনো পায়ন। খুজে 
সাগর অতলে ডূবুরী মিখোই ডুব দেয়। 


আকাঁজ্| কেন যে তবু দ্ট হয় বোঝোনা হৃদয় 
অকথ্য ভাষায় লেখা যথেচ্ছ কাহিনী কথ 

মূল্য বিচার করে অবোধেরা, হিংমে করে, 
হায়রে বিধাতা, এত অনাচার অশান্তি এ-ুগে - 
হরিণ শিশুরা বড অনহায়, স্সেহের কাঙাল । 


৪ 


ভান্ম-কলক 


হে অন্ধ! আজন্ম অন্ধকার নিয়ে তুমি থাকে 
এখানে আলোর বাজ্য বড় আলোময় 

ঝলমল চোখ ধেধে যায় সর্বক্ষণ 

চার পাশ ঘিরে শুধু আলোর প্পেতেরা 

ডিগবাজী খায় মহাউলাসে ; আশ্চর্য । 

যদিও অস্তিত্ব অকারণ সহসাই বিপন্ন_ 
হ্েঅদ্ধ! একাকী অন্ধকারে তুমি থাকো । 


হে অন্ধ । চেন। এ অন্ধকার শুধুই তোমার 
রাত্রির ব্যর্থত। সেতো হাতের মন়ল। 
নিজন্ব প্রত্যয় স্পষ্ট হয় সহজ প্রকাশে । 


হে অন্ধ! পথের দিশা জেনে বেখে। সীমাহীন অন্ধতাক়্ 


গত 


ান্তি ছামার মারাটা! শরীরে 


রাস্তি শুধু ক্লান্তি সারাদিন 
সারাটা! শরীর বরফের স্তূপ 
অলস প্রহরগুলে! এক ঝাঁক বুলেটের সশব প্রচার 


অন্ধ ভাবনার অরণ্যে কেবল 
মাতৃহীন শত হরিণ শিশুর মত 
বন থেকে বনে ছুটোছুটি শুধু 
হিংস্র বাঘের থাব! থেকে সহসা! রেহাই পেতে -- 


দিন যায় বাত্রি আসে, আবার সকাল হয়, 
আবার দুপুর হয়, রাত হয় ফের 

কথনে! মেঘের! শুর্ঘ টাকে 

কখনো সর্ষের তীব্রতায় মেঘ ভেঙে রোদ ওঠে 
এ এক অদ্ভুত নীরব নিয্নতি। 


৪১ 


মংঘ্বার 


তমি যাকে খোদা বলো, আমি বলি ভগবান 

সত । ত। বলে কি কখনো লুকোনো যায় মতের গ্রন্তেদ [ 
জন্ম মুতা আমর! কি কখনো ফরাণতে পারি _ 

বিশ্বাসে কেবলি আমরা বিশ্বাস তম্তা চিত্রকখল, 

অন্ধকারে অন্ধ হয়ে নিজের খেয়ালে শয়তান হট 

পাপ ফেরি করি হাটে গঞ্জে শুধুষ্ট পানির দামে ! 


ভুমি যাকে খোদা বলো" মামি বাল ভগবান 

সার্খনার দিন খুন করি প্রতিদিন মুহ্র্জে মুহুর্তে 

ভূমিষ্ঠ শিশুর সা চিৎকারে বিভ্রান্তির জাল বুনি 

্বপ্রের পাতাড নিয়ে ঈ্াডাই সহস! রুখে এখানে সেখানে 
যখন ফেব্রাই চোখ মৃত্তিকার দিকে -আমবা ফানুস, 
সুতো বীধা কারো হাতে শুনে উন্ডছিঃ কেবল ি্ডছি--- 


তমি যাকে থোদ! বলোঃ তবু আমি বলি ভগবান « 


৪২ 


আবোন 


আমাকে তোমার কবে নাও | 


আকাশ ঘেখন হ্ৃর্কে বাতাস যেমন গন্ধকে বয় 

লাগর যেমন ঝিনুক রাখে 

বিন্ুক মুক্তোকে 

তেমনি আমাকে তুমি হৃদয়ে জোছনা করে রাখে! সারাক্ষণ । 


ফুঃ। কথা বলে, তুমিও তেমনি বলো 
আমার বাগানে তমি চাদ হও 
ছু-চোথে ছড়াও মোলো আমার আধারে 


তুমিতো আমারি জানি 
জেনে মাছি বহু বাত, বহু দিন থেকে 


গাজ তুমি দেহ-মনে আমাকে তোমার করো। 
[তামারই কোরে নাও 


৪৩ 


গ্রতীক্ষা 


অন্ধকাব বড় অন্ধকার পৃথিবীতে 
ব্যর্থতার অক্ককণর শুধু 


কবে হবে শেষ এই কালো কলে ব্বাত 
কে তুলবে কবে এই আধাবেব গাঢ় ঘবনিকা 
প্রহন্থ গুনছি ভাবি আমরা কজন । 


ঘঅন্ধকার বড় অন্ধকার 

জীবনের ভ্বারগুলো রহ 

ধেপস্ার কুশুলী অর 

কুষ্লাশার ঘন আবরণ যেন 

অঙ্গৌকিকতাব্ অবয়বে নিত্য ছণপ বাণখে | 


অন্ধকার বড় অন্ধকাব চারিদিকে 
আলোর প্রহুব্রী এসে 

দেবে কি কখনো খুলে সুর্ধতোরণ সহসা ! 
অন্ধকার বড় অন্ধকাব পৃথিবীতে । 


5৪ 


কাকার 


শাস্তি নেই, অকারণ অস্থিরত! চারিদিকে 
উতদ্তট আকাঙ্ষ। হৃদয়ে কেবল শোণিতের বুদবুদ তোলে 
দুশ্চিন্তার কেঁচোগুলে! কিলবিল করে মন্তিষ্কে পাঁজরে 


পাধিব ইচ্ছার! যেন গোখরে সাপের ফণ। 

নিতান্ত নির্বোধ মন নিবিকার দেখে দেখে-__ 

কত বানের কবলে পঠডে বণ)দেছ বিনষ্ট 

ধষিত সপিল বিবস্ত্র কন্তার সাঁদ৷ সমুন্নত বক্ষচুটি, 

উর্বর ভূখণ্ড আজ মরু মরাঁচিকা ধূ ধু বালুচর 

শাস্তি নেই কৌনথানে, সবখানে 

সাগর বারি যে দেখি নিয়চাপে নিতাগিষ্ট 

ভূ'ই ফোড ঞণ্ননায় আকাশ নী লমা ফিকে 

পাখীর কাকলী আজকে তড়িদাহত 

অদৃশ্য আলোকে বন্ধা।, কাল্পনিক বোধি বিধ্বস্ত, ক্ষতবিক্ষত 
শাস্তি নেই, স্বস্তি নেই উজ্জ্বল আত্মায় কিংবা রসঘন মন ও মেজাজে । 


ইচ্ছার আগুনে 


বাধন টুটেছে যখন ভগ্মেরা হোকনা ভৌতিক ? 


আমাকে থাকতে দাও নারীর শরীরে 
নারীর অরণো এক। নি'ষদ্ধ ফলের অমৃত সন্ধানে 
ভেবোন। আমার জন্যে, আমাকে হারাতে দাও । 


ভাঙক নিয়ম, ধ্বসে যাক সভ্যতার বালির দেয়াল 

পুরুনে। দিনের কথ অসহা প্রলাপ 

যেন বাসি পচ। হুর্গন্ধ নর্দমা 

ময়লা ঘটতে আর হাত ছুটে] নোংরা করে লাভ নেই, 
কোন লাভ নেই। 


আমাকে আমার মত একাকী থাকতে দাও 
অনিয়ম এলোমেলো ধর্ণকামীর অবৈধ পৌরুষ নিষে 
আমাকে থাকতে দাও । 


জন্মান্ধরা থাক যত ইচ্ছে জন্মান্ধ হ”য়ে 2 
আমাকে আমার মত হতে দাও নীতিহীন অসৎ মানুষ । 


মৃত্যুকে জীবন দিয়ে প্রেতেরা ভৌতিক হোক আমার মতন 


৪১৩ 


